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ds মৃত ব্যক্তির দাফন কাফন K: 
আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মানুষ তথা প্রাণিকে নির্দিষ্ট সময় সীমা দিয়ে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সে সময় সীমা 
পেরিয়ে গেলে সবাইকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। কেউ এ অমোঘ বিধান থেকে পালাতে পারবে না। 
আল্লাহ বলেছেন, 
[re এক] (6 35 GG ās pā LL SIG SATE šā K) 
“প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আর ভালো ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার 
কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে”। [সুরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৩৫] 
[০৭:৩০] (6 35458 ও 4 না ডাচ ০০৩ K) 
“প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে, তারপর আমার কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে”। [সুরা আল- 
আনকাবৃত, আয়াত: ৫৭] 
UAE db Hl ৯ be SUA ES tita pāti go ও ৫ I এটা Ls) 
[VA Ll (8 55555209১১৩ ও তা SES ০৩৩ HT ও ৬08 ০০ ৬৪০১ 
“তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্য তোমাদের নাগাল পাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। আর যদি 
তাদের কাছে কোনো কল্যাণ পৌঁছে তবে বলে, “এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে'। আর যদি কোনো অকল্যাণ পৌঁছে, 
তখন বলে, ‘এটি তোমার পক্ষ থেকে’। বল, “সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে'। সুতরাং এই কওমের কী হল, তারা 
কোনো কথা বুঝতে চায় না!” [সূরা আন্-নিসা, আয়াত: ৭৮] 
দন 2০৩] এ 99 ৩3 BO GAL ৬ ওপর © sāli ŠĪ ও ৩05৩ ও GAT AL (XX 
[ie 
“কখনই না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে 1 আর বলা হবে, ‘কে তাকে বাঁচাবে"? আর সে মনে করবে, এটিই বিদায়ক্ষণ। 
আর পায়ের গোছার সংগে পায়ের গোছা জড়িয়ে যাবে। সেদিন তোমার রবের কাছেই সকলকে হাঁকিয়ে নেওয়া 
হবে”। [সূরা আল-কিয়ামা, আয়াত: ২৬-৩০] 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
S34 ০4 95 58১10 
“তোমরা বেশি করে স্বাদ হরণকারী বিষয় অর্থাৎ মৃত্যুর আলোচনা করবে”।! 
মানুষ মারা গেলে তাকে দাফন কাফন করা ও সসম্মানে দুনিয়া থেকে বিদায় দেওয়া অন্য মুসলিমের উপর ফরযে 
কিফায়া। কিছু সংখ্যক লোক তা আদায় করলে অন্যদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু কেউ আদায় না করলে 
সবাই গুনাহগার হবে। কোনো মুসলিম মারা গেলে অন্যদের উপর নিম্নোক্ত কাজগুলো করা অত্যাবশ্যকীয়: 
১- মৃত্যুর সাথে সাথে উপস্থিত লোকদের করণীয়: 
ক- মৃত্য ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে দেওয়া। তার জন্য কল্যাণকর দো'আ করা৷ কেননা আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু 
যখন মৃত্যু বরণ করেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চোখ বন্ধ করে দিয়েছেন। 


! তিরমিযী, হাদীস নং ২৩০৭, তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৭৯২৫, আল্লামা শুয়াইব 
আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪২৫৮, আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। 
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উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
১০৩৫০ ৭০ 25০58 CM SNE 445256 4০ šā 165 LU LĪ Je গড পুতি dd (০48 455 ৫55) 
SIG 25 29 881220৩439৮ ও JE 9558 SSN SG পু ২1০০3৫19৮35 Yh 455৬ 
44০৪ 49 2/$ ও 4 ০৯৩ পরতো এ CLG এ ১8০0 pl 3 sā ৪ 2519 ও 55 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলেন। তখন তার চোখগুলো 
উল্টো ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখগুলো বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, রুহ যখন নিয়ে 
যাওয়া হয়, তখন চোখ তত্প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে । এ কথাশুনে তার পরিবারের লোকেরা উচ্চস্বরে 
কেঁদে উঠলেন। তিনি বললেন, তোমরা নিজেদের জন্য অমঙ্গলজনক কোনো দো'আ কর না। কেননা ফিরিশতাগণ 
তোমাদের কথার উপর আমীন বলে থাকেন। তিনি তারপর বললেন হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে মাফ করে 
দাও, হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তার দরজাকে বুলন্দ করে দাও এবং তার উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি 
নিযুক্ত কর। হে রাব্বুল আলামীন! আমাদেরকে ও তাকে মাফ করে দাও, তার জন্য কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং 
তার কবরকে আলোকময় করে দাও”।1 
খ- মৃত ব্যক্তিকে চাদর দিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে দেওয়া। আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
CSS para BRE Hl ৩৮ es gl KSI LĪGĀ 405 9 4০ SAE 495 hl ge LSE Shh 


১১৩9 des HE So GMS GED GS SE 355৬5 SOUL SN FIG Gs 
SEIN AE DE HE ৭ পভ GE 9 ES 5 ATES পভ SS ৪০ ৩০০৫ ৭ 
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমাকে বলেছেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের খবর পেয়ে) আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু “সুন্হ'-এ অবস্থিত তাঁর বাড়ি থেকে 
ঘোড়ায় চড়ে চলে এলেন এবং নেমে মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে লোকদের সাথে কোনো কথা না বলে 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার ঘরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হলেন। 
তখন তিনি একখানি 'হিবারাহ' ইয়ামানী চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করে তাঁর উপর ঝুকে পড়লেন এবং চুমু খেলেন, তারপর কাঁদতে 
লাগলেন এবং বললেন, ইয়া নবীয়্যাল্লাহ! আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক । আল্লাহ আপনার জন্য দুই মৃত্যু 
একত্রিত করবেন না। তবে যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল তা তো আপনি কবুল করেছেন” |” 

গ- তবে মুহরিম হলে তাকে ঢাকা হবে না। কেননা মুহরিমের চেহারা ও মাথা ঢাকা হয় না। ইবন আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

pis 8১ shod gids পভ hl এ Gēli ০৩72506৩972 9৮0 ৬6 5 ij bs 45 এ 
“এক ব্যক্তি আরাফাতে ওয়াকৃফ অবস্থায় হঠাৎ তার উটনী থেকে পড়ে যায়। এতে তার ঘাড় মটকে গেল অথবা 
বর্ণনাকারী বলেছেন, তাঁর ঘাড় মটকিয়ে দিল। (এতে সে মারা যায়)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু" কাপড়ে তাঁকে কাফন দাও । তাকে 


' সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯২০। 
£ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৪১, | 
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সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না । কেননা, কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উত্থিত 

হবে”।' 

ঘ- মৃত ব্যক্তিকে গোসল, জানাযা সালাত এবং দাফনের ক্ষেত্রে দ্রুততা অবলম্বন করা । আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 

imo die «A বায 

EEE EE EET BOE কেননা, Pt HAASE LOPES Ee EAM 

তাকে এগিয়ে দিচ্ছ আর যদি সে অন্য কিছু হয়, তবে সে একটি অকল্যাণ, যাকে তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে 

দ্রুত নামিয়ে ফেলছ”।£ 

ঙ- মৃত ব্যক্তি যে এলাকায় মৃত্যুবরণ করবে তাকে সেখানেই দাফন করা। কেননা আহুদ যুদ্ধের শহীদদেরকে নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই দাফন করেছিলেন। জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 

তিনি বলেন, 

(gazis 1 55019808465 ale 2 ৫5 40955 93533 ELS 3 5 96 325 ৩৩ SLY SE ও 

“উহুদের দিন আমার ফুফু আমার (শহীদ) পিতাকে আমাদের কবরস্থানে দাফনের জন্য নিয়ে এলেন। তখন 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষল ঘোষণা দিলেন, নিহতদের শাহাদাতের স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে 

এসো”।; 

চ- মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে খণ থাকলে তা দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থা করা । মৃত ব্যক্তির পরিবার যদি তা আদায়ে 

অক্ষম হয় তবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আদায় করে দিতে হবে। অন্য কোনো দানশীল ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে আদায় 

করে দিলেও আদায় হয়ে যাবে। সা'দ উবনুল আতওয়াল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 

এ এ কৃতি পতি hl LS ED 4৩ এ Je ও ও ৬১ Nis Is p52 KS এ ৩৩৪৩ Sh 
iG GH GE এও এ ও এ বস ৪০০ 03৯ NE LIS 5 21455 0 cle ০৪৪৬ šā 

“তার ভাই মারা গেলেন এবং তিন শত দিরহাম ও কতক অসহায় সন্তান রেখে যান। আমি সেগুলো তার 

সন্তানদের জন্য খরচ করতে মনস্থ করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন “তোমার ভাই দেনার 

কারণে আটক রয়েছে। অতএব তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করো। সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়া 

রাসূলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি তার পক্ষ থেকে সব দেনা শোধ করেছি, কেবল এক মহিলার 

দাবিকৃত দু'টি দীনার বাকী আছে। কিন্তু তার কাছে কোনো প্রমাণ নেই ৷ তিনি বলেন, তা তাকে দিয়ে দাও, কারণ 

সে সত্যবাদিনী”।£ 

সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

75545 dh LS GAT IE 5 FEB ii g 52 hy Jr Sh (2 MES) 

ta) GAC SU Ate BIOL GY gs VIJ BURA SETI IH HIN SED g ās va 
“আমরা এক জানাযায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন: 
এখানে অমুক গোত্রের কেউ আছে কি? এক ব্যক্তি দাঁড়ালে তিনি বললেন, তুমি প্রথম দুইবার উত্তর দাও নি কেন? 


* সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৬৫। 

* সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩১৫ | 

+ তিরমিযী, হাদীস নং ১৭১৭, ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আল্লামা আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 
* ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৪৩৩ ৷ আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 
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আমি তোমার ভালোর জন্যই ডেকেছি। এরপর তিনি তাদের এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, সে তো মারা গেছে, কিন্তু 
সে দেনার দায়ে আবদ্ধ রয়েছে”। ! 
২- উপস্থিত লোকদের যেসব কাজ করা জায়েয: 
আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
bE 355 4455 ৭5 ৭ ও পভ 4h ৫৩ 2919 di IEG দীপ ৬৪ ও বিএ di 
45:25) ০ 8৮5৯6 Het SI 500 ও এ ৭ 9949 ads পভ bt 8০ EM IG দু 
“উহুদ যুদ্ধে) আমার পিতা (আব্দুল্লাহ) শহীদ হয়ে গেলে আমি তার মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে কাঁদতে 
লাগলাম। লোকেরা আমাকে নিষেধ করতে লাগল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ 
করেন নি। আমার ফুফী ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাও কাঁদতে লাগলেন। এতে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কাঁদ বা না-ই কাঁদ (উভয় সমান), তোমরা তাকে তুলে নেওয়া পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তাদের 
ডানা দিয়ে ছায়া বিস্তার করে রেখেছেন” |” 
আমাকে বলেছেন, 
SD PES M dS SLM JSG GS EN SSCs 528 FE DW g fs 31 I 
39056 ES ELE ails ES SB ages ৬৮ AST So 8 ši gk LG SE Bl LS 4৪54 
1৩456 DE ৫ BEN 98 DE 2 ৫ ৭ পু ৫৩ 
“(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের খবর পেয়ে) আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু 'সুন্হ'-এ 
অবস্থিত তাঁর বাড়ি থেকে ঘোড়ায় চড়ে চলে এলেন এবং নেমে মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে লোকদের সাথে 
কোনো কথা না বলে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহার ঘরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দিকে অগ্রসর হলেন। তখন তিনি একখানি “হিবারাহ' ইয়ামানী চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 
আনহু রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল উম্মুক্ত করে তার উপর ঝুকে পড়লেন এবং চুমু 
খেলেন, তারপর কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। 
আল্লাহ আপনার জন্য দুই মৃত্য একত্রিত করবেন না। তবে যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল তা তো আপনি 
কবুল করেছেন” |” 
আব্দুল্লাহ ইবন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
AE Bf BKC 3 0৬ প্র ডে কট GSE ৮৪ তা এ নও পুত dh 4০ ভা ওঁ 
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফর পরিবারকে কান্না-কাটি করার জন্য তিনদিন সময় দিলেন। অতঃপর 
তিনি জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের কাছে এসে বললেন, তোমরা আমার ভাইয়ের জন্য আজকের দিনের 
পরে আর কাঁদবে না”।£ 
৩- মাইয়্যেতের আত্মীয় স্বজনের করণীয়: 
ক- মাইয়্যেতের আত্মীয় স্বজন মৃত্যুর খবর দ্রুত জানিয়ে দিবে। 


' নাসাঈ, হাদীস নং ৪৬৮৫ । আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 

2 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৪৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৭১। 

+ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৪১। 

4 আবু দাউদ, হাদীস নং ৪১৯২। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 
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খ- আল্লাহর ফয়সালায় ধৈর্যধারণ করা ও সন্তুষ্ট থাকা । আল্লাহ বলেছেন, 
ও ২০৮১০ উ Spl EG SI IS JN ৩৪ vesti আগ্রা ৬৪৪৬৪) 
[Nov 4০০ ৪১৪11 0 SEIT ওলা 255 185 ০৪৩০০ তি ওলি ও ৩১০ 154 
“আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে | 
আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও । যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা 
আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে 
মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত”। [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৫-১৫৭] 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
ED et SEE LG 4105 4৮০ BN JUS AG 2০ BE SSA BS পভ Bl (০40 455 Sh 
REESE TEAC ES RA AE ORS HE Tr Jā 45 
12০20 9 en dE ঠা ৭2০০ JS is ৮) IEG ৪১০৪ 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি কবরের পাশে কাঁদছিলেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং সবর কর। মহিলাটি বললেন, 
আমার কাছ থেকে চলে যান। আপনার ওপর তো আমার মতো মুসীবত আসে নি। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারেন নি। পরে তাকে বলা হলো, তিনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লানের কাছে হাযির হলেন, তাঁর কাছে কোনো 
পাহারাদার পেলেন না। তিনি আরয করলেন, আমি আপনাকে চিনতে পারি নি। তিনি বললেন: সবর তো বিপদের 
প্রথম অবস্থাতেই” |' 
কারো সন্তান মারা গেলে সে ধৈর্যধারণ করলে তার বিনিময় অনেক ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
(25055005201 এজ এ EAL I EGY GS ৭52 ৩৪ ০০৫ ga Un 
“কোনো মুসলিমের তিনটি সন্তান বালিগ হওয়ার পূর্বে মারা গেলে তাদের প্রতি রহমতস্বরূপ অবশ্যই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এ ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করবেন”।£ 
আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
UE Gs Ge HE 3 58৬4 ৩৪906548555 ৪ এ ডু ও dē dhl Lo EL SS ৭0 ৩ 
(35819 :J6 83330 হুঁ «Jū 
“মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিন। 
তারপর তিনি একদিন তাদের ওয়ায-নসীহত করলেন এবং বললেন, “যে স্ত্রীলোকের তিনটি সন্তান মারা যায়, তারা 
তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে। তখন এক মহিলা প্রশ্ন করলেন, দু'সন্তান মারা গেলে? তিনি বললেন, 
দু’সন্তান মারা গেলেও”) 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


Sar 


[VV ie 65919 3০5 ৩1 il 28 তি cL NYSE ES AGN Ss BG LI ELI 


| সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯২৬। 
£ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৪৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৩২। 
+ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৪৯। 
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“কোনো মুসলিমের তিনটি (নাবালিগ) সন্তান মারা গেলে তারপরও সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে -এমন হবে না। 
তবে শুধু কসম পূর্ণ হওয়ার পরিমাণ পর্যন্ত। আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী রহ. কসম পূর্ণ হওয়ার সময় বলতে 
বুঝিয়ে) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী [১:০] ৫৬১) এ, ৩০০ ১1৯ “তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম 
FA” |! 
গ- মৃত সংবাদ শোনে 5,০5 411৬; 46 ৬) ‘ইন্না লিল্লাহ ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন বলা, | 
উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, 
/- ১১১০৬৪০০১১৪ [Von 3১২41] 55৯05210546 ডন ৩২৯৭০ ৮৬০৬৭ 
40105500175 53016 5559 5285 49150 gi iš dl pe us EG Ge IE Šādi ALĪ J ais 
Ārstē dis ১০44৮5 IH J. 5506 PS MIS Jūn ui ৪2 lg le th fs 
CEL ৩201 ৮১ 426 30 তথ) 891 এ "Jūs 255 UG lā, J ALMA di হি d 4৮৩ 
15251 
“কোনো মুসলিম যখন কোনো বিপদে পতিত হয়, তখন সে যদি আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী “ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না 
ইলাহি রাজি'উন” বলে এবং এ দো'আ পাঠ করে “হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্য ধারণের সাওয়াব দান কর 
এবং এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য কর”। তবে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য করবেন। যখন আবু 
সালামার (তাঁর স্বামী) মারা গেলো তখন আমি বললাম, আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে কে উত্তম হতে পারে? 
তাঁর পরিবারই প্রথম পরিবার যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হিজরত করেছিল। এরপর 
আমি এ দো'আ পাঠ করলাম। ফলে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার জন্য দান 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহের পয়গাম পাঠালেন। আমি বললাম, আমার একটি মেয়ে রয়েছে আর আমি 
একটু অভিমানী 1 তিনি বললেন, তোমার মেয়ের জন্য আমি দো'আ করছি যেন আল্লাহ তার সুব্যবস্থা করে দেন এবং 
এটাও দো'আ করছি যে, তিনি তোমার অভিমানকে দুর করে দেন”।£ 
ঘ- ধৈর্যধারণ করা মানে এটা নয় যে, নারীরা সম্পূর্ণরূপে সাজসজ্জা পরিহার করবে। সন্তান বা অন্যদের ক্ষেত্রে 
তিনদিন শোক পালন করবে, আর স্বামীর জন্য চারমাস দশদিন শোক পালন করবে। 
যায়নাব বিনতে আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু “আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
JEG ETI SEES SUA GAS VE DSS is f EES dā seti gl šas 
SHE FIL NS pias BL উট ও সি ১৪৭ পু DM LS GALL SY A 5 Se SS 
1555 4 uz 405 i ৩ as 1 ০১৪৬ 
“যখন শাম (সিরিয়া) থেকে (তাঁর পিতা) আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছাল, তার তৃতীয় দিন 
উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হলুদ বর্ণের সুগন্ধি আনলেন এবং তাঁর উভয় গাল ও বাহুতে মাখলেন। তারপর 
বললেন, অবশ্য আমার এর কোনো প্রয়োজন ছিল না, যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা 
বলতে না শোনতাম, যে স্ত্রীলোক আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে স্বামী ব্যতীত অন্য 


1 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৫১। 
£ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১৮। 
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কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হালাল নয়। অবশ্য স্বামীর জন্য সে চার মাস দশ দিন 
শোক পালন করবে”।! 
৪- মাইয়্যেতের আত্মীয় স্বজনের জন্য যেসব কাজ করা হারাম: 
মানুষ যখন মারা যায় তখন তার জন্য যেমন করণীয় রয়েছে, তেমনি বর্জনীয়ও রয়েছে । অতএব, এসব কাজ জানা 
প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নিম্নে এসব আলোচনা করা হলো: 
ক- মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা হারাম। আবু মালিক আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
65৩54৮06253 এস ও 85500 USSG NIE ৯ 3 od A gēls 
15৮ ৩০60১3555৬০ 4০০০ ভি aši ķā (U «jā J ৩৪08৬ 
“আমার উম্মাতের মধ্যে জাহেলিয়াত বিষয়ের চারটি জিনিস রয়েছে যা তারা ত্যাগ করছে না। বংশ মর্যাদা নিয়ে 
গর্ব, অন্যের বংশের প্রতি কটাক্ষ, গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা এবং মৃতদের জন্য বিলাপ করা। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, বিলাপকারিনী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তবে কিয়ামতের 
দিনে তাকে দাঁড় করানো হবে, তখন তার দেহে আলকাতরার আবরণ থাকবে এবং খোস-পাঁচড়ার পোষাক 
থাকবে”।£ 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, 
SED IS IS HE dE ৬4০৪০ 5৩ ৬৮৭5 ৪০৬ ও) 57158811585 
ki: gs ils 8150 13 Gadā BG = = এ ০৪৮০ ৩৪8 ও FONE Ss ০১০৯5 
J এ op ERY NE Fit 422 si SE 6 ০৯5 ০9১৫ রি ঠা su ০৩৯৫ 
৩1550 ৩৫ (টা ও ৬৯৪ ২১৪ Ji gde dd Ļo i ds 81425 4৪ di Āris 005 584) 
25405 8 4০49 ৫৯ ESE ৩০ ক Se 4h PS ds BALL FS Gly BEB 99 848৬ 
Els 
“যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যায়েদ ইবন হারিসা, জাফর ইবন আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ 
ইবন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর শাহাদতের সংবাদ পৌঁছল 1 তখন তিনি বসে পড়লেন। তার চেহারা মুবারকে 
দুঃখ ও চিন্তার চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা বলেন, আমি দরজার ফাক দিয়ে দেখতে 
পাচ্ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী ও পরিবারের মহিলারা 
কান্নাকাটি করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি গিয়ে তাদেরকে নিষেধ কর। সে 
গেলো এবং পুনরায় ফিরে এসে বললো, তারা তার কথা শুনে নি। তিনি দ্বিতীয়বার তাকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন 
গিয়ে তাদের নিষেধ করেন, সে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললো, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারাই আমাদের 
ওপর প্রবল রইলো। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন 
বললেন, যাও, তুমি তাদের মুখে মাটি ঢুকিয়ে দাও। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, 
আল্লাহ তোমার নাক ধুলি ধুসরিত করুন। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশ 
তোমাকে দিয়েছেন তা তুমি করতেও পারবে না আর তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও বিরক্ত 
করতে ছাড় fa” |” 


! সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৮০। 
£ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৩৪। 
+ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং DOC | 
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উম্মে আতিয়্যা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
৬ 50 [৭ ২০০০০] {© 5১55 ও ৩৫০০৫ Ns... EE AL SSB ১৩86 ৬53) এছ 2 SII UD 
ও 35254198805 OL তা dēt 455 ও LIE এ 2৩ SELIG BA ৬৪৬ V5 654৬৩ 
(GW 35055 sie id Le dS IS Bil ৬9 KM আতা 
“যখন এ আয়াত নাযিল হলো, “হে নবী! মুমিন মহিলারা যখন তোমার কাছে এসে বায়'আত করে এ মর্মে যে, 
তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো শরীক করবে না এবং সৎকার্ষে তোমাকে অমান্য করবে না”... [সূরা আল-মুমতাহিনাহ, 
আয়াত: ১২] উম্মে আতিয়্যা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, তন্মধ্যে বিলাপও ছিল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
অমুক পরিবার ব্যতীত। কারণ, তারা জাহেলিয়াতের যুগে আমাকে বিলাপে সহানুভূতি দেখিয়েছিল। তাই তাদের 
প্রতি সহানুভূতি দেখান আমার জন্য জরুরি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “অমুক 
পরিবার ব্যতীত” |! 
খ- গাল চাপড়ানো হারাম। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 











(22৯ ই 559 ০4০1 šās 49581 251 2 ls (41) 
“যারা (মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশে) গাল চাপড়ায়, জামার বুক ছিড়ে ফেলে এবং জাহেলিয়াত যুগের মতো 
চিৎকার দেয়, তারা আমাদের তরিকাভুক্ত নয়”।£ 
গ- শোকে মাথার চুল কামানো । আবু বুরদা ইবন আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
£57: SUS UE CE LESS li bo AAS GLb পু 5৭০5 এ ss 
(ELI 2209 22101 Ss sp (05 xe dh fo I 1550 ৪1, CAE 4০ 44520 iists ৩৫ 
আবু মুসা কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। এমন কি তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন তখন তার মাথা তার পরিবারস্থ 
কোনো এক মহিলার কোলে ছিল। তিনি তাকে কোনো জওয়াব দিতে পারছিলেন না। চেতনা ফিরে পেলে তিনি 
বললেন, সে সব লোকের সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখি না যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্ক 
ছিন্ন করেছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সব নারীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা প্রকাশ করেছেন- 
যারা চিৎকার করে কাঁদে, যারা মাথা মুড়ায় এবং যারা জামা কাপড় ছিড়ে ফেলে”।; 
ঘ- শোকে মাথার চুল এলোমেলো করে রাখা । উসাইদ ইবন আবু উসাইদ জনৈক বায়'আত গ্রহণকারী মহিলা 
রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
35354555০4৬ VO ad 255 J OEE Sal ওঞ rād 245 KE th Le ds Ele SSCs GE 
15557335399 4৫ HET 9 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছ থেকে যেসব উত্তম ব্যাপারে অঙ্গিকার গ্রহণ করেন, তার 
মাঝে এ ছিল যে, আমরা তাঁর নাফরমানী করব না, আমাদের চেহারা নখ দিয়ে আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করব না, 
ধ্বংসের আহ্বান করব না, জামার বক্ষদেশ ফেড়ে ফেলব না এবং মাথার চুল অবিন্যস্ত করব না”।£ 
৫- মাইয়্যেতের উত্তম পরিণতির কিছু আলামত: 


| সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৩৬। 
£ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৯৪। 
+ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৯৬। 
4 আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১৩১, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 
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মানুষের শেষ পরিণতি ভালো-মন্দ হওয়ার ব্যাপারে শরী'আত প্রণেতা কিছু নিদর্শন দিয়েছেন | কারো মধ্যে এসব 
ভালো আলামত পাওয়া গেলে তার উত্তম পরিণতির সুসংবাদ, তবে এসব কিছু মহান আল্লাহ তা'আলার ওপরই 
ছেড়ে দিতে হবে। 
ক- যার সর্বশেষ বাক্য কালেমায় শাহাদাত হবে তার ব্যাপারে হাদীসে উত্তম পরিণতির শুভসংবাদ এসেছে, মু'আয 
ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
VĒL Jas VT S ISTE ১০) 
“যার সর্বশেষ বাক্য হবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে” 1! 
মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি অসুস্থ অবস্থায় বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কিছু কথা শুনেছি যা এতদিন গোপন রেখেছিলাম । তাঁকে বলতে শুনেছি, 
dēļi 48 525 HN ALY SE ৮2৩৫ ৩০) 
“যার সর্বশেষ বাক্য হবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে”।£ 
খ- মৃত্যুর সময়ে ললাট ঘর্মাক্ত হওয়া মুমিনের আলামত। আব্দুল্লাহ ইবন বুরাইদাহ রহ. তার পিতা বুরায়দা 
রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি, 
5521 3০ paši bijā 
“মুমিন ব্যক্তি ঘর্মাক্ত ললাটের সাথে মৃত্যুবরণ করে থাকে”। (মৃত্যুর সময়ে ললাট ঘর্মাক্ত হওয়া মুমিনের আলামত ৷) 
3 
গ- জুমু'আর দিনে বা রাতে মারা গেলে। আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
C 050 2 20285 Nh এ ALĪ JĀ RL ES 4:85 ৩৪৪৪ 
“কোনো মুমিন যদি জুমু'আর দিন বা রাতে মারা যায়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের ফিতনা বা পরীক্ষা 
থেকে রক্ষা করবেন” 
ঘ- যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হওয়া। 


সরু পাত 


a Els VBS ৬৩০ এ ৩5 Kad, Gašo ও ৩৮55 15 15 ০5 VĒ gādā ৩০৮ di 

[VSN 04৭ sole 01] KO 
“আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না; বরং তারা তাদের রবের নিকট 
জীবিত। তাদেরকে রিযিক দেওয়া হয়। আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ করেছেন, তাতে তারা খুশি। আর তারা 
উৎফুল্ল হয়, পরবর্তীদের থেকে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি তাদের বিষয়ে । এজন্য যে, তাদের কোনো 


! মুসতাদরক হাকিম, হাদীস নং ১২৯৯। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 

£ মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২২০৩৪, আল্লামা শুয়াইব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 

> সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ১৮২৮, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৩০২২, আল্লামা শুয়াইব 
আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 

£ মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৬৫৮২, আল্লামা শুয়াইৰ আরনাউত হাদীসটিকে দ'য়ীফ বলেছেন। তিরমিযী, হাদীস নং ১০৭৪, তিনি 
হাদীসটিকে গরীব বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। 
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ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নি'আমত ও অনুগ্রহ লাভে খুশি হয়। আর নিশ্চয় 
আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৯-১৭১] 
মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
C5 ৩৪ ৬০১ গর জে 3৪১৩0 SE ৩ 05 SG iš ৬৪ BS YI GL Saks এ ৬ রস এড অর 
19৩৩০৩41584 3 (৫5 1০81 ৩669 SMES এ গর 
“শহীদের জন্য আল্লাহর নিকট ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তার দেহের রক্তের প্রথম ফোঁটাটি বের হতেই তিনি তাকে 
ক্ষমা করেন এবং জান্নাতে তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়; কবরের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করা হয়; 
(কিয়ামতের) ভয়ংকর ত্রাস থেকে সে নিরাপদ থাকবে; তাকে ঈমানের চাদর পরানো হবে; আয়তলোচনা হুরের 
সাথে তার বিবাহ দেওয়া হবে এবং তার নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে সত্তরজনের পক্ষে তাকে শাফা“আত করার 
অনুমতি দেওয়া হবে”। * 
ঙ- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে গাজী হয়ে ফিরে আসার পরে মারা গেলে, প্লেগ রোগে মারা গেলে, পেটের পীড়ায় 
ও পানিতে ডুবে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে বা গর্ভাবস্থায় মারা যাওয়া শহীদ এবং মুমিনের তা শুভ লক্ষণ | 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
K 5G 1G df ঞ 3935৩ UE পুল FSS 4 359 4৯০ GAG eins Lgl SS La 
3৩৩ 523 ০৮৪৪ %6 SHUG SU AF Si FE 485 এ০৩ ৩25 Sag FE BU YL BFE dE 91455 
(2545 BATE Bd S 3 Dl ELE ks ও এও ৭2555 AN 
“তোমরা তোমাদের মধ্যকার কাদেরকে শহীদ বলে গণ্য কর? তারা বললেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম! যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় সেই তো শহীদ। তিনি বললেন, তাহলে তো আমার উম্মাতের 
শহীদের সংখ্যা অতি অল্প হবে। তখন তারা বললেন, তা হলে তারা কারা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ জিহাদের ময়দানে নিহত হয় সে শহীদ 1 ষে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে গিয়ে 
মারা যায় সেও শহীদ। যে ব্যক্তি প্লেগে মারা যায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি উদরাময়ে মারা যায় সেও শহীদ। ইবন 
মিকসাম বলেন, আমি তোমার পিতার উপর এ হাদীসের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আরও বলেছেন, এবং 
পানিতে ডুবে মারা যায় এমন ব্যক্তিও শহীদ” ৷” 
জাবির ইবন আতীক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


z 
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12560 ৩১: ৪৮09 dai pid এ ৩৮৩ ওর 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর রোগের খোঁজ-খবর নেওয়ার 
জন্য আসেন। এ সময় তিনি তাঁকে বেহুশ অবস্থায় পান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 
জোরে ডাকেন, কিন্তু তিনি কোনো জওয়াব দেন নি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "ইন্না লিল্লাহে 


! ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭৯৯, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিরমিযী, হাদীস নং ১৬৬৩। 
£ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯১৫। 
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ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন'' পাঠ করেন এবং বলেন, হে আবু রাবী! আমি তোমার ব্যাপারে পরাস্ত হয়েছি। এ কথা 
শুনে মহিলারা চীৎকার দিয়ে কাঁদা শুরু করে। তখন ইবন আতীক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের শান্ত হতে বলেন। 
এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাদের ছেড়ে দাও (অর্থাৎ কাঁদতে দাও)। অবশ্য যখন 
ওয়াজিব হবে, তখন যেন কোনো ক্রন্দনকারী আর না কাঁদে । তখন তারা জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওয়াজিব 
হওয়ার অর্থ কী? তিনি বলেন, মৃত্যু”। (বর্ণনাকারী বলেন) তখন আব্দুল্লাহ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা 
বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার তো এরূপ ধারণা ছিল যে, তুমি শহীদ হবে। কেননা, তুমি যুদ্ধের জন্য যাবতীয় 
সরঞ্জাম সংগ্রহ করছিলে । একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে তার 
নিয়তের সাওয়াব প্রদান করবেন। তোমরা শাহাদত বলতে কী মনে কর? তিনি বলেন, আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়ে 
যাওয়াকে । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া ছাড়াও আরো সাত 
ধরনের শহীদ আছে যথা, মহামরীতে যে মারা যায় সেও শহীদ, পানিতে ডুবে যে মারা যায় সেও শহীদ, পক্ষাঘাতে 
যে মারা যায় সেও শহীদ, পেটের রোগের কারণে (কলেরা, ডায়রিয়া ইত্যাদিতে) যে মারা যায় সেও শহীদ, অগ্নিদগ্ধ 
হয়ে যে মারা যায় সেও শহীদ, কোনো কিছুর নিচে চাপা পড়ে যে মারা যায় সেও শহীদ এবং যে মহিলা গর্ভাবস্থায় 
মারা যাবে, সেও শহীদ”। : 
চ- কেউ নিজের অধিকার তথা জীবন, সম্পদ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই ইত্যাদির কারণে মারা গেলে শহীদ। আর 
শহীদ হয়ে মারা যাওয়া শুভ লক্ষণ । আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
(42574 IC 39১ ৩2) 
“যে ব্যক্তি নিজের ধনসম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ” ৷” 
ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ধনসম্পদ লুট করতে চাইলে সে তাতে বাঁধা দিতে গিয়ে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে 
নিহত হলে শহীদ গণ্য X” |” 
ছ- আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত পাহারা দেওয়ার সময় মারা গেলে শহীদ। সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
rotā ৩৪4 পুতি 3১89 413৩৪ SHALE SE SF ৩৬ 9 pi le G2 HE LĪS p55 Li 
“একটি দিবস ও একটি রাতের সীমান্ত প্রহরা একমাস সিয়াম পালন এবং ইবাদতে রাত জাগার চাইতেও উত্তম। 
আর যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে, তাতে তার এ আমলের সাওয়াব জারী থাকবে, তার (শহীদ অবস্থায়) রিযিক 
অব্যাহত রাখা হবে এবং সে ব্যক্তি ফিতনাসমূহ থেকে নিরাপদে থাকবে”।” 
ফুদালা ইবন উবায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
Di tāsi jā Kā ৬৬৭ এ 45 40405553555 AN AE fe es K 
(425 ISL 3০ Gh চা dz 45 2 4০41 


: আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১১১। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 
£ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৮০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪১। 

+ ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৫৮১, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 
£ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯১৩। 
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“প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে তার আমলের পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে পাহারা দানরত 
অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং তাকে কবরের ফিতনা 
থেকে নিরাপদে রাখবেন | (তিনি আরো বলেন,) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি 
যে, প্রকৃত মুজাহিদ হলো সেই, যে স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।! 
৬- মাইয়্যেতের প্রতি মানুষের প্রশংসা: 
কোনো মুসলিম মারা গেলে অন্য মুসলিমের উচিত তার দোষ-ক্রটি না খুঁজে ভালো গুণাবলীর জন্য প্রশংসা করা। 
সৎ লোকের প্রশংসা জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম করে দেয়। আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, 
৬51545৩৬855 (S3 রি «+ বিএ ১৬০৪ 05৭75 ভাত ig 
৩৫৪ SEG পল ৬৩ g HUE x «ds 4 ৩৫ ৬০৬:/০৪ ৩৪ USS ss kāši xed (> 
5৬০ 54680৫584৮5 JES NES ক পিন Sl ese g BE 2০3 এ 
IEEE EJ IEEE 3 ও এ এ তি £ 55 গত OT IES 
NI 
“একবার একটি জানাযা বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লোকেরা প্রশংসা করলেন ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তিনবার “ওয়াজাবাত' বললেন। অর্থাৎ ওয়াজিব হয়ে গেছে। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! আপনার ওপর আমার মা-বাবা কুরবান হোক একটা জানাযা অতিক্রম করলে তার প্রতি ভালো মন্তব্য 
করা হলে আপনি তিনবার ‘ওয়াজাবাত’ বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যার 
সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করেছ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করেছ তার 
জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তোমরা জমিনের বুকে আল্লাহর সাক্ষী, তোমরা জমিনের বুকে আল্লাহর সাক্ষী, 
তোমরা জমিনের বুকে আল্লাহর সাক্ষী”।£ 
আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
ELT 45:১5 Je 2 ৫৬ Nh 2 ও SALTY ঝি এল ৬ PE jāt ভিতর ডি ৬৪:৩৯ Se 
৩১:০6 3০ এ ১০৪৪ a pils 
“কোনো মুসলিম মারা গেলে তার জন্য তার চারজন নিকটতম প্রতিবেশী এ সাক্ষ্য দেয় যে, তারা তার ব্যাপারে 
ভালো ছাড়া কিছু জানে না, আল্লাহ তা'আলা বলেন, “তারা যা জানে আমি তাদের জানা জ্ঞানকে কবুল করলাম। 
তোমরা যা জানো সে হিসেবে আমিও তাকে ক্ষমা করে দিলাম, আর তোমরা যা জানো না তাও আমি ক্ষমা করে 
দিলাম” | 3 
৭- মাইয়্যেতকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি: 
ক- মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়া, কাফন পড়ানো, জানাযার সালাত পড়া ও তাকে কবরস্থ করা ফরযে কিফায়া। 


! তিরমিযী, হাদীস নং ১৬২১। তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 

£ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৪৯। 

+ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৩০৬০; মুসতাদরক হাকিম, হাদীস নং ১৩৯৮। হাকিম রহ. হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন, তবে 
ইমাম মুসলিম হাদীসটিকে তাখরিজ করেন নি। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। শুয়াইব রহ. হাদীসটিকে বিভিন্ন শাহেদের 
ভিত্তিতে সহীহ বলেছেন। 
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খ- গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সেই ব্যক্তি হকদার, যার ব্যাপারে মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করে গিয়েছে। তারপর 
তার পিতা । তারপর অপরাপর নিকটাত্মীয়। আর মহিলার গোসলে প্রথম হকদার হলো তার অসিয়তকৃত মহিলা | 
তারপর তার মা। তারপর তার মেয়ে। তারপর অন্যান্য নিকটাত্মীয় মহিলাগণ। 
গ-স্বামী স্ত্রী পরম্পরকে গোসল দিতে পারবে । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
52855 09:4৩ ak ও এ এট ও) ও ৬৩৩৬ dz ও ISG ভু নিও dē BM ৩৬1৮6 
(42:55 44৩5 ৬৩০০ SESS 44859 44০ 4৪ ০৮৪ če dd» ঠা 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকী" গোরস্থান থেকে ফিরে এসে আমাকে মাথা ব্যথায় যন্ত্রণাকাতর 
অবস্থায় পেলেন। তখন আমি বললাম, হে আমার মাথা! তিনি বলেন: হে ‘আয়েশা! আমিও মাথা ব্যথায় ভুগছি। হে 
আমার মাথা! অতঃপর তিনি বলেন: তুমি যদি আমার পূর্বে মারা যেতে, তাহলে তোমার কোনো ক্ষতি হতো না। 
কেননা আমি তোমাকে গোসল করাতাম, কাফন পরাতাম, তোমার জানাযার সালাত পড়তাম এবং তোমাকে দাফন 
করতাম”।! 
ঘ- মৃত ব্যক্তি নারী হোক বা পুরুষ তার বয়স যদি সাত বছরের কম হয়, তবে যে কোনো পুরুষ বা মহিলা তার 
গোসল দিতে পারবে। আর গোসলের জন্য পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষ আর নারীর ক্ষেত্রে নারী যদি না পাওয়া যায় তবে 
তার গোসল দিবে না। বরং তাকে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে। এর পদ্ধতি হল, উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন তার 
হাত দু’টি পাক মাটিতে মারবে। তারপর তা দ্বারা মৃতের মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কজী পর্যন্ত মাসেহ করে দিবে। 
আর কোনো কাফেরকে গোসল দেওয়া এবং দাফন করা মুসলিমের ওপর হারাম। 
ঙ- গোসল দেওয়ার সুন্নাত হলো, প্রথমে তার লজ্জাস্থান ঢেকে দেবে, তারপর তার সমস্ত কাপড় খুলে নিবে। 
অতঃপর তার মাথাটা বসার মতো করে উপরের দিকে উঠাবে এবং আস্তে করে পেটে চাপ দিবে, যাতে করে 
পেটের ময়লা বেরিয়ে যায়। 
চ- এরপর বেশি করে পানি ঢেলে তা পরিস্কার করে নিবে। তারপর হাতে কাপড় জড়িয়ে বা হাত মোজা পরে তা 
দিয়ে উভয় লজ্জা স্থানকে (দৃষ্টি না দিয়ে) ধৌত করবে৷ তারপর “বিসমিল্লাহ বলবে এবং সালাতের ন্যায় অযু 
করাবে। তবে মুখে ও নাকে পানি প্রবেশ করাবে না। বরং ভিজা কাপড় আঙ্গুলে জড়িয়ে তা দিয়ে তার উভয় 
ঠোঁটের ভিতর অংশ ও দাঁত পরিস্কার করবে । একইভাবে নাকের ভিতরও পরিস্কার করবে। 
ছ- পানিতে কুল পাতা মিশিয়ে তা ফুটিয়ে গোসল দেওয়া মুস্তাহাব। বরই পাতা দিয়ে ফোটানো পানি দ্বারা মৃতের 
মাথা ও দাঁড়ি ধৌত করতে হবে । ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
১০ 81518005052 LS ৪ 36728556630 2 ao ০৪ (9 85658 BG LC) 
“এক ব্যক্তি আরাফাতে ওয়াকুফ অবস্থায় হঠাৎ তার উটনী থেকে পড়ে যায়। এতে তার ঘাড় মটকে গেল অথবা 
বর্ণনাকারী বলেছেন, তার ঘাড় মটকিয়ে দিল। (এতে সে মারা যায়)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দুই কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাকে 
সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না। কেননা কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উত্থিত 
হবে”।£ 


৷ ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৪৬৫, আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। 
£ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৬৫। 
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জ- প্রথমে শরীরের ডান পাশের সামনের দিক ধৌত করবে । তারপর পিছন দিক তারপর বাম দিক ধৌত করবে। 
উম্মে আতিয়্যাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যার 
গোসলের ব্যাপারে বলেছেন, 
(5 ৪9০) & ৮999 452 ও) 
“তোমরা তার ডান দিক থেকে এবং অযুর স্থানসমূহ থেকে শুরু করবে”।! 
এভাবে তিনবার গোসল দিবে। প্রতিবার হালকা ভাবে পেটে হাত বুলাবে এবং ময়লা কিছু বের হলে পরিস্কার করে 
নিবে। 
ঝ- গোসলের সময় সাবান ব্যবহার করতে পারে এবং প্রয়োজন মোতাবেক তিনবারের বেশি সাত বা ততোধিক 
গোসল দিতে পারে। শেষবার কর্পুর মিশ্রিত করে গোসল দেওয়া সুন্নাত । কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাঁর কন্যা যায়না রাদিয়াল্লাহু আনহার শেষ গোসলে কর্পুর মিশ্রিত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। 
উম্মে আতিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
DBL RLS SG En JE AS dē di (2 ii ESS 540540453৩৩ ৬1৬৪ 
45৯ ও এড stīvi :৬ (3৩ 5৪19 2১৫ ৬৪৪3 5678 উ৩০9558595 
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“রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণের মধ্যে একজন মারা গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সেখানে গেলেন এবং বললেন, তোমরা তাকে তিনবার পাঁচবার অথবা যদি তোমরা প্রয়োজনীয় মনে কর, 
তবে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর (অথবা তিনি বলেন) “কিছু 
কর্পূর” ব্যবহার করবে। গোসল শেষ করে আমাকে জানাবে । উম্মে আতিয়্যাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু “আনহা বলেন, আমরা শেষ 
করে তাঁকে জানালাম । তখন তিনি তাঁর চাদর আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটি তার ভিতরের কাপড় 
হিসেবে পরাও। আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু “আনহু হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সূত্রে উম্মে আতিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা 
থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং তাতে তিনি (উম্মে আতিয়্যাহ) বলেছেন, তিনি বলেছেন, তাঁকে তিন, পাঁচ, সাত বা 
প্রয়োজনবোধে তার চাইতে অধিকবার গোসল দাও । হাফসা রাদিয়াল্লাহু “আনহা বলেন, উম্মে আতিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু 
“আনহা বলেন, আমরা তার মাথার চুলকে তিনটি বেনী বানিয়ে দেই”।£ 
ঞ- মৃতের মোচ বা নখ যদি বেশি বড় থাকে তবে তা কেটে দেওয়া মুস্তাহাব । তবে বগল বা নাভীর নিচের চুল 
কাটা যাবে না। মৃতের চুল আঁচড়ানোর দরকার নেই। তবে নারীর ক্ষেত্রে তার চুলগুলোতে তিনটি বেণী বেঁধে তা 
পিছনে ছড়িয়ে দিবে। 
উম্মে আতিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
(92495250455 (i এল 9 ME ও se dhl Ļ এ ০৯০ ৩৪ ৭ এক Sh 
“রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যার মাথা তিনটি বেণী করে দেন। তারা তা খুলেছেন, এরপর তা 
ধুয়ে তিনটি বেণী করে ma” |” 


1 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৬৫। 
£ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৫৮, ১২৫৯। 
> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৬০। 
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মৃত ব্যক্তির দাফন কাফন 
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ট- সাত বার গোসল দেওয়ার পরও যদি পেট থেকে ময়লা (পেশাব বা পায়খানা) বের হতেই থাকে তবে উক্ত স্থান 
ধুয়ে সেখানে তুলা বা কাপড় জড়িয়ে দিবে। তারপর তাকে অযু করাবে । কাফন পরানোর পরও যদি ময়লা বের 
হয়, তবে আর গোসল না দিয়ে সেভাবেই রেখে দিবে । কেননা তা অসুবিধার ব্যাপার 

ঠ- হজ বা ওমরায় গিয়ে ইহরাম অবস্থায় যদি কেউ মারা যায়, তবে তাকে কুল পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল 
দিবে। কিন্তু কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করবে না এবং পুরুষ হলে কাফনের সময় তার মাথা ঢাকবে না। আব্দুল্লাহ ইবন 
আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

205 93৮৯৮ দি ēdi 4০ ভা ০৪ এট এ) ওঠ slo BBG YL BG 45 এ 
“এক ব্যক্তি আরাফাতে ওয়াকৃফ অবস্থায় হঠাৎ তার বাহন থেকে পড়ে যায়। এতে তার ঘাড় মটকে গেল অথবা 
বর্ণনাকারী বলেছেন, তাঁর ঘাড় মটকিয়ে দিল। (এতে সে মারা যায়)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু'কাপড়ে তাঁকে কাফন দাও। তাকে 
সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না। কেননা কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উত্থিত 
হবে”।' 

ড- আল্লাহর রাস্তায় শহীদ ব্যক্তিকে গোসল দিবে না এবং তাকে তার সাথে সংশ্লিষ্ট কাপড়েই দাফন করবে। কেননা 
হাদীসে এসেছে, 


(elši ১৪০০১ ও ১০1 sli ৩১৯ al pes 4৪০ Hl os এন) 
“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদদেরকে তাদের রক্তমাখা কাপড় নিয়েই দাফন করতে নির্দেশনা 
দেন, তিনি তাদেরকে গোসল দেন নি।” [বুখারী, ১৩৪৬] 
ঢ- গর্ভস্থ সন্তান যদি চার মাস অতিক্রম হওয়ার পর পড়ে যায়, তবে তার গোসল ও জানাযার সালাত আদায় 
করবে । আর তার বয়স যদি চার মাসের কম হয়, তবে তাতে প্রাণ না থাকার কারণে সাধারণ একটি গোশতের 
টুকরা গণ্য হবে। যা কোনো গোসল বা জানাযা ছাড়াই যে কোনো স্থানে মাটিতে গেড়ে দেওয়া হবে। কেননা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
১2825058০5৪ Os DS fe ME 53৩৮০ এড ও এ i SBS sl 
১০৬০ (1825481৮০58 ৯9 4d) 543১ ie; AS ৬১৪৮৯) cela 
ies SG CEI YH JG JS ENE SB ES JEG HILL EHP 
EG SE pl 42 45৩ সুভ BLD EV NEES এ ৩ EE 90১ 
“তোমাদের প্রত্যেকের শুক্র তার মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন জমাট থাকে। এরপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে রক্তপিণ্ডে 
পরিণত হয়। এরপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে তা একটি গোশত পিণ্ডের রূপ নেয়। এরপর আল্লাহ তা'আলার তরফ 
থেকে একজন ফিরিশতা পাঠানো হয়। সে তাতে রুহ ফুকে দেয়। আর তাঁকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ 
দেওয়া হয়। আর তা হল এই তার রিযিক, তার মৃত্যুক্ষণ, তার কর্ম এবং তার বদকার ও নেককার হওয়া। সেই 
সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ জান্নাতবাসীদের মতো আমল 
করতে থাকে, অবশেষ তার মধ্যে ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে । এরপর তাকদীরের লিখন তার 
উপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামীদের কাজকর্ম শুর করে। এরপর সে- জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আর 
তোমাদের মধ্যে কোনো কোন ব্যক্তি জাহান্নামের কাজকর্ম- করতে থাকে । অবশেষে তার ও জাহান্নামের মাঝখানে 
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একহাত মাত্র ব্যবধান থাকে I এরপর ভাগ্যলিপি তার উপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে। 
অবশেষে জান্নাতে দাখিল হয়”।! 
Cl S DS; 42৩ Lo £ 291 ও 689 
“চার মাস হলে তাতে রূহ ফুক দেওয়া হয় তখন জানাযা পড়া হবে”। £ 
ন- মৃত ব্যক্তি আগুনে পুড়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার কারণে বা পানি না পাওয়ার কারণে যদি তাকে 
গোসল দেওয়া সম্ভব না হয়, তবে পূর্ব নিয়মে তাকে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে। 
৮- কাফন পড়ানো; 
ক- মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরানো ওয়াজিব। আর তা হবে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে । যাবতীয় খণ, অসিয়ত 
এবং মীরাস বন্টনের আগে কাফনের খরচ তার সম্পত্তি থেকে গ্রহণ করতে হবে। মৃতের সম্পত্তি থেকে যদি 
কাফনের খরচ না হয় তবে তার পিতা বা ছেলে বা দাদার ওপর দায়িত্ব বর্তাবে। যদি এমন কাউকে না পাওয়া যায় 
তবে বায়তুল মাল থেকে প্রদান করবে। তাও যদি না পাওয়া যায় তবে যে কোনো মুসলিম প্রদান করতে পারে। 
খাব্বাব ইবন আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
sl ৬ BU ৬০ ৬০৩৪ এ ক ও অলি এস নও GE এ ১৪০৪ 2 প্রত উস YS MY 5৩৪৬ 
99455 ৬৪৮ sl আগ ৩ Ya std Lu zi JB fa ti pikas 
32৬০ 4৯১01 20০9 1219458৬৬১০ বু 8৪454014৮54 ES KL, ৫৬ 
65527254455 
করলাম অতএব, আল্লাহর কাছে আমদের পুরস্কার পাওয়াটা অনিবার্য হয়েছে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এভাবে 
দুনিয়া থেকে চলে গেলেন যে তার পুরস্কারের কোনো কিছুই তিনি ভোগ করেন নি। মুস'আব ইবন 'উমাইর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের অন্যতম | তিনি উহুদ যুদ্ধের সময়ে শাহাদাত বরণ করেন। তাকে কাফন দেওয়ার মতো 
একটি চাদর ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। আমরা যখন তা দিয়ে তার মাথা ঢাকলাম তার পা বেরিয়ে আসল। 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা চাদরটা এভাবে পরাও যাতে তা মাথা জড়িয়ে 
থাকে আর তার পা 'ইযখির' (একপ্রকার ঘাস) নামক ঘাস দিয়ে ঢেকে দাও। আর আমাদের মধ্যে কারো কারো 
ফল পেকে গেছে, যা তারা আহরণ করেছে” | 
খ- পুরুষকে তিনটি লেফাফা বা কাপড়ে কাফন পরানো মুস্তাহাব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
সুতী সাদা তিনটি কাপড়েই কাফন দেওয়া হয়েছিল। কাফনের কাপড়ে সুগন্ধি মিশ্রিত করা মুস্তাহাব । প্রথমে সাতটি 
ফিতা বিছিয়ে দিবে। তারপর (ফিতাগ্তলোর উপর) কাপড় তিনটি একটির উপর অন্যটি বিছাবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 
“আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
TESS SEMEN NN Ad ও ০৭০৪৫ ৬ নু asi 3 5 EM LS BS SD 
25৩৬ ALE BIEL 2 oD ও ও ds šā ৪ SEIT Cs এ Ge 
EE SLs VEG ও EET LS Jas FUMES I NEES SEG CLI এও 


! সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৪৩। 
মুসান্নাক ইবন আবী শাইবা, হাদীস নং ১১৫৯৪। 
+ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৪০। 
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“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (সিরিয়ার) সাহুল নগরীর সাদা তিন কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয় । 
তন্মধ্যে জামা ও পাগড়ি ছিল না। (তাঁর নিকট সংরক্ষিত) ‘জোড়া কাপড়’ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে দ্বিধা- দ্বন্দ্ব ছিল যে 
তা কাফনের উদ্দেশ্যে খরিদ করা হয়েছিল কিনা? তাই তা রেখে দেওয়া হল এবং সাহুল নগরীর সাদা তিন 
কাপরেই কাফন দেওয়া হল। এদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জোড়াটা নিয়ে বললেন, আমি 
অবশ্যই তা সংরক্ষণ করব এবং আমি নিজেকে এর দ্বারা কাফন দিব। তিনি পুনরায় বললেন আল্লাহ তা'আলা যদি 
এটা তাঁর নবীর জন্য পছন্দ করতেন, তবে তিনি অবশ্যই তা দিয়ে কাফনের ব্যবস্থা করতেন। অতঃপর তিনি তা 
বিক্রি করেন ও তার মূল্য তিনি সদকা করে দিলেন।! 
গ- মহিলাকে পাঁচটি কাপড়ে কাফন দিবে। লুঙ্গি যা নিচের দিকে থাকবে, খেমার বা ওড়না যা দিয়ে মাথা টাঁকবে, 
কামীছ (জামা) এবং দু'টি বড় লেফাফা বা কাপড়। (অবশ্য তিন কাপড়েও তাকে কাফন দেওয়া জায়েয) । 
৯- জানাযা সালাত আদায় পদ্ধতি: 
ঘ- জানাযা সালাত আদায় করা ফরযে কেফায়া। সুন্নাত হল, ইমাম পুরুষের মাথা বরাবর দাঁড়াবে । আর মহিলার 
মধ্যবর্তী স্থান বরাবর দাঁড়াবে। সামুরা ইবন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
৪০21) 05 le ই ৫০ ssl 492 lūšu 4৮ 2 ৩৪০ ৫৫৫6০ «ds se di FS iii ls tāsi 
GES Ge 
“আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে জানাযার সালাত পড়লাম ৷ তিনি উম্মু কা'আবের জানাযা 
পড়ছিলেন। তিনি নিফাস অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়ার 
সময়ে তার লাশের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন”।£ 
উ- চার তাকবীরের সাথে জানাযা আদায় করতে হয়। আবু হুরায়ারা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
ts EIS LAI এ (ক ৩৩ ভীত ও LM ALU Bl এ হল 8০40 ৮5 Shy 
“যেদিন নাজ্জাশীর বাদশাহ মারা গেলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের তার মৃত্যু সংবাদ 
শুনালেন। অতঃপর তাদেরকে নিয়ে সালাতের স্থানে গিয়ে চারটি তাকবীর উচ্চারণ করলেন (জানাযা গড়লেন)” 
ahh 0৭৯ ৩৩ gidi pē ও ক ৩৯৩৪ 25৩ 8০ (০44৮5 এও ও এ 29০ 
(০0৮ do dz 16 divi 6০88 ri Bile EEO Bt ৪4০ 659 līt sl Iča 
৩125৩০5694৩ 9 Ls 
মৃত্যুর খবর জানালেন, যেদিন তিনি মারা গেলেন, তারপর বললেন, “তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ইস্তেগফার বা 
ক্ষমা প্রার্থনা কর'। ইবনে শিহাব বলেন, সা“ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবু হুরায়রা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে 
নিয়ে মুসাল্লা বা জানাযা ও ঈদের সালাত আদায়ের স্থানে কাতার করে দাঁড়িয়ে সালাতআদায় করলেন এবং তার 
উপর চার তাকবীর দিয়ে সালাত শেষ করলেন 1” 


! সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৪১। 
* সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৬৪। 
> সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৫১। 
£ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৫১। 
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চ- প্রথম তাকবীর দিয়ে আউযুবিল্লাহ্‌... বিসমিল্লাহ্‌.. পাঠ করে সুরা আল-ফাতিহা তারপর ছোট কোনো সুরা পাঠ 
করবে। দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে দুরূদে ইবরাহীম (যা সালাতে পাঠ করতে হয়) পাঠ করবে। এরপর তৃতীয় তাকবীর 
দিয়ে জানাযার জন্য বর্ণিত যে কোনো দো'আ পাঠ করবে। নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করা যেতে পারে: 
৫5605559331 856৩5 iš ga ĀM dis 555৭9৬85 SSG 459 ৭৫৮০ বড CEG ১8৭ বে 
55304354210 ২804১ ES 
“ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের জীবিত ও মৃতদের ক্ষমা করুন। আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও স্ত্রী, উপস্থিত ও 
অনুপস্থিত সকলকে ক্ষমা করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের মাঝে যাকে জীবিত রাখেন, তাকে ঈমানের ওপর 
জীবিত রাখুন এবং যাকে মৃত্যু দেন, তাকে ইসলামের ওপর মৃত্যু দান করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের 
বিনিময় হতে মাহরুম করবেন না এবং এরপর আর আমাদের গুমরাহ করবেন না”।! 
অথবা এ দো‘আটিও পড়া যেতে পারে: 
০৯1১৪৩৪95৬7 S555 HG EG Lb dt oz 48804২১৮655 29459 «Hu 
bl - Hoe ৬58 Eds 335 gels C55 AB ža FE Sl; ops iekš DIS AG 40 ০০৪৫৭ 











(৩01 ০০ ৪ 
“হে আল্লাহ! তাকে মাফ করে দাও ও তার প্রতি দয়া কর। তাকে নিরাপদ রাখ ও তার ত্রুটি মার্জনা কর। তাকে 
উত্তম সামগ্রী দান কর ও তার প্রবেশস্থলকে প্রশস্ত করে দাও । তাকে পানি, বরফ ও বৃষ্টি দ্বারা ধুয়ে মুছে দাও এবং 
গুনাহ থেকে এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দাও যেরূপ সাদা কাপর ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। তাকে তার 
ঘরকে উত্তম ঘরে পরিণত করে দাও, তার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার দান কর, তার স্ত্রীর তুলনায় উত্তম স্ত্রী দান 
কর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবর ও জাহান্নামের ‘আযাব থেকে রক্ষা কর”।£ 
অথবা এ দো"আও পড়া যায়: 
JEM ৩4৩9 - JM K be 53 ৫০ ০ ৩৬ ৬৪ FILE Jā J šā 35 Sts SDE SS SS) Li 
(ji 559 ৩৫৫20525280 id 9) jāt 9 
“ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয় অমুকের পুত্র অমুক আপনার যিম্মায়। আপনি তাকে কবরের “আযাব হতে রক্ষা করুন”। 
বর্ণনাকারী আবদুর রহমান এরূপ দো'আর কথা বলেছেন, “এ ব্যক্তি আপনার যিম্মায় এবং আপনার প্রতিবেশী i 
আপনি একে কবরের আযাবের ফিতনা ও জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করুন। আপনি ওয়াদা পূর্ণকারী এবং 
প্রশংসার প্রতীক । ইয়া আল্লাহ! আপনি একে ক্ষমা করুন এবং তার উপর রহম করুন। আপনি মহাক্ষমাশীল, 
মেহেরবান”।; 
ছ- এরপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সামান্য একটু চুপ থেকে ডান দিকে সালাম ফিরাবে। বাম দিকেও সালাম ফেরাতে 
পারে। কারো যদি জানাযার কিছু অংশ ছুটে যায়, তবে সে ইমামের অনুসরণ করবে। আর ইমামের সালাম 
ফিরানোর পর লাশ উঠানোর আগে যদি সম্ভব হয় তবে বাকী তাকবীর কাযা আদায় করে নিবে। সম্ভব না হলে 
ইমামের সাথেই সালাম ফিরিয়ে দিবে। 
০- মাইয়্যেত বহন করা ও দাফনের হুকুম: 


1 আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২০১, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৪৯৮। 
£ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৬৩। 
> আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২০২। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 
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মাইয়্যেত বহন ও তার দাফন-কাফন সম্পন্ন করা ফরযে কিফায়া। এমনকি সে কাফির হলেও ।' এ ব্যাপারে 
আল্লাহর বাণী হলো, 
[9 e18 ASG 4৩2) 
“তারপর তিনি তাকে মৃত্যু দেন এবং তাকে কবরস্থ করেন”। [সূরা আবাসা, আয়াত: ২১] 
(4594৩ 22১41 20০) 
“এ আয়াতের অর্থ হলো, অতঃপর তিনি তাকে দাফনের মাধ্যমে কবরস্থ করে সম্মানিত করেছেন” 12 
তাছাড়া মৃত্যুব্যক্তিকে ফেলে রাখা ও তার দাফন না করা মাইয়্যেতকে অসম্মান করা। তবে মাইয়্যেতকে বহন ও 
তার দাফন যদি মৃত্যু ব্যক্তির কাফির ওয়ারিস করেন তবে তা সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। কেননা 
মাইয়্যেতের এসব কাজের জন্য ইসলাম শর্ত নয়। 
১১- দাফন কাজে মজুরী গ্রহণের হুকুম: 
মাইয়্যেতকে বহন, দাফন, গোসল ও কাফন কাজে মজুরী গ্রহণ করা মাকরূহ কেননা এসব কাজ হলো মুমিনের 
জন্য ইবাদাত। আর ইবাদাতের বিনিময়ে মজুরী গ্রহণ করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে না। 
১২- জানাযা বহনের নিয়ম: 
ক- হেটে চলা লোকজন জানাযার সামনে চলা সুন্নত। তবে জানাযার পিছনে চলা মাকরূহ নয়। কেননা হাদীসে 
এসেছে, সালিম রহ. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 
রি এ ৩৯১০৪ FS is zs le Bh Lo gl dil 
“আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর এবং উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে জানাযার আগে আগে 
যেতে দেখেছি” ৷ 
ইমাম যুহুরী রহ. বলেন, সালিম রহ. তাকে বর্ণনা করেছেন যে, 
8001 75522 ৩৪ ধা 
“তার পিতা (আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু) জানাযার সামনে চলতেন”।£ 
আর আরোহীর জন্য সুন্নত হলো জানাযার পিছনে চলা মুগীরা ইবন শু“বা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমার ধারণা, যিয়াদের লোকেরা এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
339 AE 4880 495 2560 ৩০ 4৪ ৬৪০ MAU এড ৬৪০ ৬99 az Ls ৮৮ ৩৩9 
(28919 5724 419 
“আরোহীর উচিৎ জানাযার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করা । আর পদব্রজে গমনকারী জানাযার আগে, পিছে, ডানে ও 
বামে যেতে পারে এবং সাথে সাথেও চলতে পারে। গর্ভপাত হওয়ার ফলে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তার জানাযার সালাত 
পড়তে হবে এবং তার মাতা-পিতার জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দো“আ করা C” |” 


* আহকামুল জানাইয, নাসিরদদ্দীন আলবানী, পৃ. ১৩২। 

£ তাফসীরে উসাইমীন, ৩০তম পারার তাফসীর, মুহাম্মদ ইবন সালিহ ইবন মুহাম্মাদ উসাইমীন, দারুস-সারাইয়া লিন-নাশরি ওয়াত- 
তাওষি” রিয়াদ, পৃ. ৬৬। 

* আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১৭৯, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 

£ তিরমিযী, হাদীস নং ১০০৯। 

5 আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১৮০, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 
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তবে আরোহী ব্যক্তি জানাযার সামনে চলা মাকরূহ । কেননা সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে, সাওবান 
রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একটি জানাযায় 
বের হলাম। তখন তিনি কিছু লোককে আরোহী অবস্থায় চলতে দেখে বললেন, 
921০5 এ 130 ipaši Je এ EES I SE S 
“তোমাদের কি লজ্জা করে না, আল্লাহ ফিরিশতারা তো পায়ে হেটে চলছেন আর তোমরা চলছ পশুর পিঠে সওয়ার 
হয়েশ।? 
সালাতের মধ্যে যেমন ইমামের নিকটবর্তী থাকা উত্তম তেমনি জানাযার সময়ও মাইয়্যেতের নিকটবর্তী থাকা উত্তম | 
আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
1525 95 91 ৭ গাও FE ৩] 2 GLYN Ga BEE ৮৮ SIE ed 5 Sl 
“যে ব্যক্তি লাশ বহন করে, সে যেন খাটের চারদিক ধারণ করে। কারণ এটা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত । অতঃপর সে 
চাইলে আরো ধরতে পারে, আর চাইলে ত্যাগও করতে পারে”।£ 
খ- জানাযার সম্মানে দাঁড়ানো মাকরূহ। মাসউদ ইবন হাকাম আনসারি রহ আলী ইবন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু 
আনহুকে জানাযার ব্যাপারে বলতে শুনেছেন, 
(9021 ০০৪) ৬ কও ১০৯৮ ও৯ SV sb its gl SS 5 ās 31 (256 ši glē sie hl bo dhl 522 dy 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিকে দাঁড়াতেন ও পরের দিকে বসে থাকতেন”। নাফে' ইবন 
জুবায়ের কথাটা এ জন্য বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ওয়াকিদ ইবন ‘আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখলেন যে, তিনি 
লাশ নিচে রাখার অপেক্ষায় দাড়িয়ে আছেন”।১ 
গ- জানাযার সময় উচ্চস্বরে আওয়াজ করা, চিৎকার করা, এমনকি উচ্চস্বরে যিকির ও কুরআন তিলাওয়াত করাও 
মাকরূহ। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
IGS GS ৪৪ NP ১0৬ SG OU 39০৮০ SI V 
“জানাযার পেছনে চিৎকার করতে করতে এবং আগুন নিয়ে যাবে না”। বর্ণনাকারী হারুন অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন 
“জানাযার আগে আগেও গমন করবে না”।£ 
LE ils S53 BS SASS Li sls 2 (০49৯৩ ৬৬০৩৪ 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ জানাযার সময় উচ্চ আওয়াজ করতে অপছন্দ করতেন” |* 
১৩- মাইয়্যেত দাফনের নিয়মাবলী: 
ক- কবর গভীর ও প্রশস্ত হওয়া সুন্নত । কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের সাহাবীগণকে 
বলেছিলেন, 


ST ATL oo 5 3 ১৩10 SNUG 4৮০ ৭১ ৭১১৯০৪ 


! তিরমিযী, হাদীস নং ১০১২। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ পরিচ্ছেদে মুগীরা ইবন শু‘বা ও জাবির ইবন সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার 
থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীসটি মাওকুফ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ রহ. বলেছেন, এ 
বর্ণনাটি মাওকুফ হওয়াটাই বেশি সহীহ। আলবানী রহ. হাদীসটিকে দ'য়ীফ বলেছেন। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৪৮০। 

2 ইবন মাজাহ, হাদীস ননহ ১৪৭৮। আলবানী রহ. হাদীসটিকে দ'য়ীফ বলেছেন। 

+ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৬২। 

4 আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১৭১। আলবানী রহ. হাদীসটিকে দ'্য়ীফ বলেছেন। 

5 বায়হাকী, হাদীস নং ৭১৮২, (৪/১২৪)। 
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“বড় এবং প্রশস্ত করে কবর খনন কর এবং সৌজন্যমূলক আচরণ কর আর এক এক কবরে দুই/তিনজন করে 
দাফন কর। কুরআন সম্পর্কে যে অধিক জ্ঞাত তাকে অগ্রবর্তী করবে” | 
এখানে (kau) বলতে দৈৰ্ঘ ও প্ৰস্থ প্রশস্তকে বুঝানো হয়েছে। আর দ্বারা ($!) গভীরতাকে বুঝানো হয়েছে। 
তবে এর কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই । কেননা হাদীসের অনির্দিষ্টভাবে এভাবেই এসেছে। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল 
রহ. বলেছেন, পুরুষ ও নারী উভয়ের কবর বুক বরাবর গভীর করা হবে । হাসান ও ইবন সিরীন রহ. কবর বুক 
বরাবর গভীর করা পছন্দ করতেন। 
হিংস্রজন্তর আক্রমণ ও দুর্গন্ধ দুর হয় এতটুকু গভীর হলেই যথেষ্ট । কেননা এতে মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয়। 
খ- বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া শুকনো কাঠ দিয়ে কবর দেওয়া মাকরূহ। এছাড়া যে সব জিনিস আগুনে স্পর্শ করেছে 
বা পোড়ানো হয়েছে, যেমন ইট _এ বিশ্বাসে যে আগুন মাইয়্যেতকে স্পর্শ করবে না- ইত্যাদি দ্বারা কবর দেওয়াও 
মাকরূহ । সিন্দুক বা বাক্সে দাফন করাও মাকরূহ; এমনকি মহিলা হলেও । ইবরাহীম নাখঈ' থেকে বর্ণিত, 
11 ৩১১৬৩ ক ৩৯5 সী SSE SD ৩০৩16 
“আলেমগণ কাঁচা ইট ও বাঁশ দিয়ে কবর দেওয়া মুস্তাহাব মনে করতেন, আর পোড়া ইট ও শুকনো কাঠ দিয়ে 
কবর দেওয়া অপছন্দ করতেন,। £ 
গ- মাইয়্যেতকে কবরে বিছানায় শোয়ানো বা তার মাথার নিচে বালিশ রাখাও মাকরূহ। কেননা এ ধরণের কাজ 
সালফদের থেকে বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
165 JD ও ৩৫ এক এত উঠি Hh 
“আলেমগণ কবরে মাইয়্েতের শরীরের নিচে কিছু বিছানো মাকরূহ মনে করতেন”। * 
ঘ- মাইয়্যেতকে কবরে নামানো ব্যক্তি এ দো'আ পড়া সুন্নত। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, 
HATES AE Hf IG hl J, als BG fl ৮৭ 00 FNL ০৯২ 9059 ale hl ০ GSE) 
(20159 De P5 fl Jā 39 901৮3) ১৪০৮ ৪ 0৩৯ SEG 5401 955 HL এ tp 6 ৯৪ 
“লাশ কবরে রাখার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: “বিসমিল্লাহ ওয়া'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ”। 
আবু খালিদ রহ. বলেন, লাশকে তার কবরে রাখার সময় তিনি বলতেন, “বিসমিল্লাহি ওয়া'আলা সুন্নাতি 
রাসুলিল্লাহ”। হিশাম রহ. তার হাদীসে বলেন, “বিসমিল্লাহি ওয়া ফী সাবীলিল্লাহি ওয়া'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ”। * 
উ- মাইয়্যেতকে কিবলামুখী করে রাখা ওয়াজিব । “উবায়দ ইবন “উমায়র রহ. তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, যিনি 
সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন, 
এর (550 SUN SAL SH 825 KAS 45 BYTE ৪৫ TL ৫ এ অভি ৬ 
(৩55 seši (alts 2581 


I তিরমিযী, হাদীস নং ১৭১৩, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আবু দাউদ, হাদীস নং 
৩২১৫, ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৫৬০। 

£ মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস নং ১১৭৭০, খ. ৩, পৃ. ২৫। 

+ তিরমিযী, সনদ ছাড়া মুয়াল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন, (২/৩৫৭)। 

* ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৫৫০, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২১৩, আলবানী রহ. হাদীসটিকে 
সহীহ বলেছেন। 
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“একদা এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কবীরা গুনাহ কোনগুলো? তিনি বলেন, “তা নয়টি । 
তখন তিনি উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত গুনাহগুলোর উল্লেখ করেন এবং অতিরিক্ত এ-ও বলেন, মুসলিম পিতা- 
মাতাকে কষ্ট দেওয়া এবং আল্লাহর ঘরকে অসম্মান না করা, যা তোমাদের জীবনে ও মরণে কিবলা”।' 
তাছাড়া ডান কাতে শোয়ানো সুন্নত, কেননা মাইয়্যেত ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায়; আর ঘুমন্ত ব্যক্তি ডান কাতে শোয়া সুন্নত 1 
এমনকি কোনো কোনো আলেমের মতে তাকে ডান কাতে শোয়ানো ওয়াজিব i 
চ- বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত একই কবরে একাধিককে একসাথে কবর দেওয়াও মাকরূহ | যেমন, মৃত সংখ্যা অনেক 
ও কবরদানকারীর সংখ্যা কম হলে একসাথে কবর দেওয়া মাকরূহ হবে না 1 হিশাম ইবন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করে 
বললাম, 
3531 LBS Ld GLEE ložā zīds পভ bl Ļ5 ft 15 এ ak 0৩ KI KE ১ এ 4৯5 ও 
2215 75 4 KĀ ৬0৩ 983 «J 405 2 5 4৮5 ৩38 ৩ dj 4০৯19 25 ও 891 
“ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের পক্ষে প্রত্যেক মানুষের জন্য কবর খনন করা কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কবর খনন করো এবং কবরকে গভীর করো 
আর মৃতদের উত্তম রূপে দাফন করো এবং দু-জন, তিন জনকে এক এক কবরে দাফন করো। সাহাবীগণ 
বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কাকে প্রথমে রাখব? তিনি বললেন, যে কুরআন বেশি 
জানে তাকে প্রথমে রাখো। বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে আমার পিতা একই কবরের তিনজনের অন্যতম ছিলেন”।£ 
ছ- উপস্থিত সকলের মাইয়্যেতের কবরে তিনবার করে মাটি ছিটিয়ে দেওয়া সুন্নত । আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু 
থেকে বর্ণিত, 
US kl Jā be HE FS IH TEBE Fo 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির জানাযার সালাত পড়লেন, অতঃপর মৃতের কবরের নিকট 
এসে তার মাথার দিকে তিনবার মাটি ছড়িয়ে দিলেন”; 
অতঃপর মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া। কেননা মাইয়্যেতকে সমাহিত করা ফরয। আর সবাই মিলে মাটি ছিটিয়ে 
দেওয়ার মাধ্যমে সমাহিত করণের উক্ত ফরযটিতে অংশীদার হওয়া যায়। 
১৪- কবর খননের হুকুম ও কবরের বৈশিষ্ট্য: 
ক- কবরে পানি ছিটিয়ে দেওয়া ও মাটি সংরক্ষণের জন্য ছোট ছোট পাথরের টুকরো ঢেলে দেওয়া সুন্নত । জাফর 
ইবন মুহাম্মাদ তার পিতার থেকে বর্ণনা করেন, 
॥ ০৩০5 KE 6995 EU ০958 58155 BE ৪ 25 গত hl LS cal Sh 
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্র ইবরাহীমের কবরে পানির ছিটে দিয়েছেন ও পাথরের টুকরো বিছিয়ে 
দিয়েছেন”।£ 
খ- কবর এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করা সুন্নত। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 
ielā ০৪৭ ৬2 35 5) ds dē ši Jo Gh 
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর এক বিঘত পরিমাণ উচু করা হয়েছে” ।' 


' আবু দাউদ, হাদীস নং ২৮৭৫। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। 

2 সুনান নাসাঈ (আস-সুগরা), হাদীস নং ২০১০, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 

3 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৫৬৫, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 

« মুসনাদে শাফে'ঈ, পৃ. ৩৬০, হাদিসটি মুরসাল। মুজাম সগীর লিল-বাইহাকী, হাদীস নং ১১১৯, খ. ২, পৃ. ২৮। 
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মৃত ব্যক্তির দাফন কাফন | ৯১ ২৩ প্লে JL 


তবে এক বিঘতের বেশি উচু করা মাকরূহ। আবু হাইয়াজ আল-আসাদী রহ. বলেন, আমাকে আলী রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বলেন, 

45 NEL iš Ys ELLE Y Yes ESSN db lds ale ই Ļo dēl 4৯০ Sle ক ৩ fe এ Sh 
“আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবো না যে কাজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
পাঠিয়েছিলেন? তা হচ্ছে কোনো (জীবের) প্রতিকৃতি বা মূর্তি বা ছবি দেখলে তা চূর্ণ বিচুর্ণ না করে ছাড়বে না। আর 
কোনো উঁচু কবর দেখলে তা ও সমান না করে ছাড়বেনা”।£ 
গ- কবরকে সুসজ্জিত করা, সৌধ বানানো, আগরবাতি বা অন্য কিছু দিয়ে ধোঁয়া দেওয়া নিষেধ। হাদীসে এসেছে, 
জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

42553 44 asā ওটি পু ০৩ ও sēdi Lo MLS এ 
গৃহ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন”।১ 
কেননা এসব হলো দুনিয়ার সৌন্দর্য; আর মৃত্যু ব্যক্তির এসবের প্রয়োজন নেই। 
ঘ- কবরে চুমো খাওয়া নিষেধ | কেননা এটা করা বিদ'আত | জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, 
০4০১4508555 BŪS EE ALLE 5485০ M5 AEE ৬৪7 48510 g পভ tly (548 4525 38 
BES ৪১৩1৪ ৩৬০৯ Lt 50560 45555172020 45525) 92 BEG AALS 8৪১ LĪ šai এ ls; 
545 925৮5 ৬০ pe 3 Ch ids 15 gi, ৬ 4862 ১৬৭20 gi ৩৬ SS 255 এ 
4065 ৫$ ৩৩ 1555 ৬০০ Jā 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা (ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করতো, 
কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তাঁর রোষ বেড়ে যেতো, এমনকি মনে হতো, তিনি যেন শক্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক 
করছেন আর বলছেন, তোমরা ভোরেই আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যায়ই আক্রান্ত হবে। তিনি আরও বলতেন, আমি 
ও কিয়ামত এই দু'টির ন্যায় প্রেরিত হয়েছি, তিনি মধ্যমা ও তর্জনী মিলিয়ে দেখাতেন। তিনি আরও বলতেন, 
অতঃপর, উত্তম বাণী হলো- আল্লাহর কিতাব এবং উত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত 
পথ। অতীব নিকৃষ্ট বিষয় হলো (দীনের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবন (বিদ'আত)। প্রতিটি বিদ'আত ভ্রষ্ট। তিনি আরও 
বলতেন, আমি প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্য তার নিজের থেকে অধিক উত্তম (কল্যাণকামী)। কোনো ব্যক্তি সম্পদ 
রেখে গেলে তা তার পরিবার-পরিজনের প্রাপ্য । আর কোনো ব্যক্তি খণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে গেলে সেগুলোর 
দায়িত্ব আমার” ।* 
ঙ- কবর ঘিরে তাওয়াফ করা হারাম। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তিম রোগশয্যায় বলেন, 
35145 98 8043 ৯5 ভিড 052 BE এয এত ৪9 ১৪ এও চর এত 
LS 29 AIL EE SES NĒ VS 











: সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৬৬৩৫ ৷ আল্লামা শুয়াইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসের সনদটি মুসলিমের শর্তে সহীহ i 
* সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৬৯। 
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭০। 
* সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৬৭। 
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“ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত হোক। কারণ, তারা নিজেদের নবীগণের কবরকে সিজদার স্থানে 
পরিণত করেছে । (বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন) এরূপ আশংকা না থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কবরকে (ঘরের বেষ্টনীতে সংরক্ষিত না রেখে) খোলা রাখা হতো । কিন্তু তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) আশংকা করেন বা আশংকা করা হয় যে, পরবর্তীতে একে মসজিদে পরিণত করা হবে। বর্ণনাকারী 
হিলাল রহ. বলেন, উরওয়া আমাকে (আবু আমর) কুনিয়াতে ভূষিত করেন আর তখন পর্যন্ত আমি কোনো সন্তানের 
পিতা হই নি”।! 
চ- কবরে হেলান দিয়ে বসা নিষেধ। উমারাহ ইবন হাযম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
GSE J; idols ১% 20 ss dh 
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কবরের উপর বসা দেখে বললেন, কবর থেকে নেমে পড়ো, 
কবরবাসীকে কষ্ট দিওনা; আর কবরবাসীও তোমাকে কষ্ট দিবে না” |” 
ছ- কবরে রাত যাপন, হাসি তামাশা করা, দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা নিষেধ। কেননা এসব কবরের মত স্থানে সমীচীন 
নয়। 
জ- কবরের উপর লেখা, বসা, ঘর বানানো হারাম। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, 
12৫5 GS চি le cit ড9 tāli ০৩ ৩5 fe dā ও ili ও 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে টুনা লাগাতে এবং তাতে লিখতে, এর উপর ঘর নির্মাণ করতে ও 
তা পদদলিত করতে নিষেধ করেছেন” | 
ঝ- কবরের মাঝে জুতা পায়ে হেঁটে যাওয়াও নিষেধ; তবে কটা বা ক্ষতিকর কিছুর আশঙ্কা থাকলে ভিন্ন কথা। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
2492৩ ৩৫201৮5৬০১৩] ও ০ ৩৬ দি ৩ Bl এক এ ১৮5 ৩১৪৯ ৬০ 
06554751১98 20 পভ hl 454৭ 4৯:0 GSU TM CG IE dag Sf fpr SE LS IE 4৭008 
SEB LS ĀM Ge EIS US 105 NE DT DIES U rb FEU US SE চি ৬5০ 
Dp GE JEM HS sc DEG EE ০৯৩৩ এ SNS SE NG ST SG izd 
Ls g Cs Ss sie $০4 
“জাহেলী যুগে তার নাম ছিল যাহম ইবন মা‘বাদ 1 তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হিজরত 
করেন। এ সময় তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করেন, “তোমার নাম কী? তখন তিনি 
বলেন, যাহম। এ কথা শুনে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বরং তুমি হলে বাশীর। তিনি বলেন, যখন 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হাঁটছিলাম এবং তিনি মুশরিকদের কবরের পাশ দিয়ে 
যাচ্ছিলেন, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরা অধিক কল্যাণপ্রাপ্তির আগে চলে গেছে। তিনি 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরূপ তিনবার বলেন | অতঃপর তিনি মুসলিমদের কবরের পাশ দিয়ে গমনকালে 
বলেন, এরা অধিক কল্যাণ হাসিল করেছে। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পান যে, 
এককব্যক্তি দুপায়ে জুতা দিয়ে কবরস্থানের মাঝে হাঁটছে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেন, 
হে দু'পায়ে জুতা পরিহিত ব্যক্তি! তোমার জন্য আফসোস, তুমি তোমার দু'পায়ের জুতা খুলে ফেল। সে ব্যক্তি লক্ষ্য 





* সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৯০। 

£ মুসতাদরাক হাকিম, হাদীস নং ৬৫০২, এ হাদীসের ব্যাপারে ইমাম হাকিম ও যাহাবী কেউ কোন মন্তব্য করেন নি। মুসনাদ আহমদ, 
৩৯/৪৭৫ ৷ আল্লামা শুয়াইব আরনাউত বলেন, হাদীসের ৬১১% 3 অংশ ব্যতীত বাকী অংশ সহীহ। 

+ তিরমিযী, হাদীস নং ১০৫২, ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 
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করে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারলো, তখন সে তার দু"পায়ের জুতা খুলে দুরে 
নিক্ষেপ করলো”।! 
তাছাড়া কবরে জুতা খুলে প্রবেশ করলে নম্রতা, শিষ্টাচারীতা ও মুসলিম মৃতব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। 
ঞ- কবরে বাতি জ্বালানো, মসজিদে কবর দেওয়া, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা হারাম । ইবন আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
EG SLANE ৩5১৯60199৮2 550 23 le Hl ৫ এ ৩৮ Hh 
“যে সমস্ত মহিলা কবর যিয়ারত করে এবং যে সমস্ত মানুষ কবরের উপর মসজিদ বানায় ও এতে বাতি জ্বালায় 
তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন” ৷” 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তিম রোগশয্যায় বলেন, 
(21535581951 40১৪5 5821 2 So 
“ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত হোক। কারণ, তারা নিজেদের নবীগণের কবরকে সাজদাহর স্থানে 
পরিণত করেছে” ৷ 
তাছাড়া কবরে বাতি জ্বালানো অর্থ অপব্যয় এবং মূর্তিকে সম্মান দেখানোর মতো কবরকে সম্মান করা হয়। 
ট- অন্যের জমিতে দাফন করা হারাম ৷ বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কবর খনন করে লাশ সরানোও হারাম। 
জনবসতিপূৰ্ণ স্থানে কবর দেওয়ার চেয়ে মরুভূমি বা অব্যবহৃত জায়গায় কবর দেওয়া উত্তম | কেননা এতে কবর 
দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের কবর বাকী* গোরস্থানে 
দিয়েছেন। সাহাবী, তাবেঈ ও পরবর্তীগণ মরুভূমিতে কবর দিয়েছেন। 
১৫- গর্ভবতী নারী দাফনের বিধিবিধান: 
গর্ভবতী নারী মারা গেলে সন্তান জীবিত থাকার আশঙ্কায় নারীর পেট কাটা হারাম । কেননা এতে ক্ষীণ সম্ভাবনাময় 
সন্তানের জন্য মাইয়্যেতের অসম্মান করা হয়। কেননা সন্তান জীবিত না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। আয়েশা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
পু ০ 
“মৃত ব্যক্তির হাঁড় চূর্ণ করা, জীবিত ব্যক্তির হাঁড় চূর্ণ করার মতো”।£ 
ইবন কুদামা রহ. বলেছেন, পেটের বাচ্চা জীবিত থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকলে শাফেঈ মাযহাব মতে পেট কেটে 
বাচ্চা বের করা হবে। কেননা এতে মাইয়্যেতের আংশিক নষ্ট করে জীবিতকে বের করা হয়। তাই এটা জায়েয ৷ 
যেমন কিছু অংশ জীবিত বের হলে বাকী অংশ যদি কাটা ছাড়া বের না হয় তখন কাটা জায়েয । তাছাড়া এতে তার 
শরীরের একটি অংশই শুধু কেটে বের করা হয়। অতএব, জীবিতকে রক্ষা করতে তার শরীরের অংশ কেটে বের 
করা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত”।* 
১৬- কবর যিয়ারত: 
কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ কবর যিয়ারত করেছেন। কবর 
যিয়ারতে অনেক ফায়েদা রয়েছে, যেমন: কবর যিয়ারতের দ্বারা মৃত্যু ও আখেরাতের কথা স্মরণ হয়, কবরের 


* আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৩০ 1 আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। 

£ তিরমিযী, হাদীস নং ৩২০, ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে দ'য়ীফ বলেছেন। 
+ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৯০। 

£ আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২০৭, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 

5 আল-মুগনী, ২/৪১৩। 


IslamHouse con 


মৃত ব্যক্তির দাফন কাফন | ৯২৩ ২৬ C3 JL 











আযাবের ভীতি সঞ্চারিত হয়, মানুষের হৃদয় বিগলিত হয়, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়, অন্যায় কাজ থেকে তওবা এবং 
নেকীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, পরকালীন মুক্তির প্রেরণা সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত উদ্দেশ্যেই কেবল কবর যিয়ারতের 
অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় প্রথমে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত করে শিক্ষাগ্রহণ 
করা সবার একমত্যে সুন্নাত । অধিকাংশ সত্যনিষ্ঠ আলেম নারীদের উপর কবর যিয়ারত নেই বলে মত প্রকাশ 
করেছেন। তবে আবু হানিফা, ইবন মুবারক, শাফেঈ, আহমদ এর এক মত, কারখী ও ইবন হাযমসহ অনেক 
আলেমের মতে নারী-পুরুষ সবার জন্য এ অনুমতি রয়েছে।। কারণ হাদীসে এসেছে, 

CIA M 85350395505 42 রও 5:50 58 55555920200 ৬6 ৪: LL Ss 
“তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম মুহাম্মাদকে তাঁর মাতার কবর যিয়ারতের অনুমতি 
দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা তা আখেরাতকে স্মরণ করায়”।£ 


অনুমোদনও সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। অবশ্য সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ বলেন, মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করার 
উপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে, লা'নত এসেছে, যা থেকে বুঝা যায় যে, নারীদের জন্য কোনো কবর যিয়ারত করা জায়েয 
নয়। তারা কবর যিয়ারত করবে না। 


কারণ হাদীসে সেসব নারীদের লা'নত করা হয়েছে, যারা কবর যিয়ারত করে, ও সে সময় সরবে কান্নাকাটি ও 
বিলাপ ধ্বনি করে এবং বেশি বেশি কবর যিয়ারত করে। হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে 
বর্ণিত যে, 


9580 es SS dzs le ঝর ৩৮5 5 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের লা'নত করেছেন”।; 
মোদ্দাকথা, যিয়ারতের সময় এমন কাজ করা যাবে না, যা করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। যেমন, লোক দেখানোর 
উদ্দেশ্যে বা দুনিয়াবী স্বার্থে যিয়ারত করা, সেখানে ফুল দেওয়া, কবরবাসীর নিকটে কিছু কামনা করা, সেখানে বসা, 
সালাত আদায় করা বা সাজদাহ করা, কবরবাসীকে আহ্বান করা, কবরবাসীর অসীলায় মুক্তি প্রার্থনা করা, সেখানে 
দান-সাদাকা ও মান্নত করা, গরু-ছাগল-মোরগ ইত্যাদি উৎসর্গ করা বা কুরবানী করা প্রভৃতি হারাম কাজ থেকে 
দূরে থাকা । এককথায় সকল প্রকারের শিকী আকীদা ও বিদ'আতী আমল থেকে মুক্ত মন নিয়ে কেবল মৃতের জন্য 
দো'আ এবং আখেরাতকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা যাবে। 


(৩১৯ ০৫ 21 sā ১) 5০65 008 915 pe WE Sn 
“হে কবরের অধিবাসী মুমিনগণ! আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। নিশ্চয় আমরাও আপনাদের সাথে এসে 


মিলিত হব ইনশাআল্লাহ” ।* 
অথবা এ দো'আ পড়বে, 


! বাহরুর রাইক, ২/২১০, দুররুল মুখতার, ২/২৪২, আল-উম্ম লিশ-শাফেয়ী, ১/২৭৮, রাওদাতুত-তালেবীন, ২/১৩৯, আল-মুগনী, 
২/৪২২, আল-মুহাল্লা, ৩/৩৮৯। 

£ তিরমিযী, হাদীস নং ১০৫৪, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 

+ তিরমিযী, হাদীস নং ১০৫৪, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। 

4 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৯। 
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“হে কবরের অধিবাসী মুমিনগণ! আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক নিশ্চয় আমরাও আপনাদের সাথে এসে 
মিলিত হব ইনশাআল্লাহ্‌ । আমরা আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা Fat 
অথবা এভাবে বলবে, 

৭০১৫৯৯৪2995 3106৯4400৩৩ ৪৯৬ 01550৩৮৮400 ৩০০ ৩০2৩ ০৭৫ 7৯0 
“মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক । আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের ওপর আল্লাহ রহম 
করুন! আল্লাহর ইচ্ছায় তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি”।£ 
কবরবাসীর জন্য দো'আ করলে আল্লাহ এর সাওয়াব কবরে পৌঁছে দেন। কেননা মানুষ জন্য মারা যায় তার সব 
আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি আমল জারি থাকে । তাই তারা দুনিয়াবাসীর দো'আর দিকে তাকিয়ে 
থাকে হাদীসে এসেছে, 

"১30১০ As es LS de % ১৬ 2868 SX ৩৯311025235 6) 8301 Su ip 
“মানুষ যখন মারা যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তিনটি আমলের সাওয়াব মৃত্যুর পরেও বন্ধ 
হবে না। সেগুলো হলো, সাদকায়ে জারিয়া, এমন ইলম যা দিয়ে মানুষের উপকার সাধিত হয় এবং এমন নেক 
সন্তান যে তার তার জন্য দো'আ FA” | 
সমাপ্ত 


' সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৫। 
£ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৪। 
+ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩১। 
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